সি- ২/১০, সফদরজ, ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ 
নতুন দিল্লী - ১০০০১৬ 


অনুবাদক ও প্রকাশক ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা 
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ 


উপদেষ্টা পরিষদ 


অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত, সভাপতি, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী 
অধ্যাপক সি. এইচ. কে. মিশ্র, পরামর্শদাতা, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী 


পর্ব রচয়িতা 

পর্ব ৬ £ ডঃ আর. এল. ফুতেলা, সি আই ই টি, এন সি ই আর টি, নতুন দিল্লী, সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়, নতুন দিল্লী 
পর্ব ৭ £ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 

পর্ব ৮৪ ডঃ পি. কে মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সহায়তা __শ্রীমতি বন্দনা শর্মা, গবেষিকা 

পর্ব ৯ £ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় । সহায়তা-_শ্রীমতি বন্দনা শমাঁ, গবেষিকা 


পর্যালোচক 

পর্ব ৬ £ ডঃ এম. সি. শর্মা, স্কুল অব এডুকেশন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী 
পর্ব ৭ £ অধ্যাপক এম. আর. মহাস্তি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 
পর্ব ৮৪ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 

পর্ব ৯ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রতিলিপি সম্পাদনা £ বি নটরাজন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী 


UCNR? হাট CBRARY 
Da 


ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, ১৯৯৮ কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত 
এই প্রকাশনার কোনো অংশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন নতুন দিল্লীর লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনঃপ্রকাশ, উদ্ধারকারী ব্যবস্থায় সংরক্ষণ অথবা 
কোনো রূপে সম্প্রচার অথবা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং ইত্যাদি কর যাবে না। 


ন্যাশনাল কাউ্গিল ফর টিচার এডুকেশন, সি - ২/১০ সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লী - ১১০০১৬ এর পক্ষে সদস্য সম্পাদক 
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাগরি প্রিন্টার্স, নবীন শাহদ্রা, দিল্লী - ১১০০৩২ দ্বারা মুদ্রিত। 


বঙ্গানুবাদ প্রকাশনা গ্রন্থসত্ব£ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫/৩ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা - ১৯ 
বঙ্গানুবাদটি রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে, অধিকর্তা ডঃ মধূসুদন চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ১১/১ দুর্গাপিথুরী 
লেন, কলিকাতা - ১২ কর্তৃক মুদ্রিত। 


পৰর্- (৮) 


মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত নকশার দ্বিতীয় খন্ডের মুখবন্ধ 


আমরা আনন্দের সঙ্গে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক আরো চারটি পর্বের বর্তমান খন্ডটি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের হাতে তুলি দিচ্ছি। একই 
বিষয়ে ১৯৯৫- ৯৬ সালে ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত পাঁচটি পর্ব সমন্বিত প্রথম খন্ডটি সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্ত 
প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট প্রশংসা সূচক ও উৎসাহব্যঞ্জক। এন. সি. টি. ই কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক প্রকল্পের ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার 
কমিশন গভীর উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ইতিবাচক সামাজিক বাণী বহনের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। 


পূর্ববর্তী খন্ডটিতে, যে পর্বগুলি সমিবেশিত হয়েছিল তা হল, মানবাধিকার সংক্রাসত সাধারণ ভূমিকা, বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে মানবাধিকার, 
প্রায়োগিক কলাকৌশল এবং নারী শিশুর অধিকার । বর্তমান খন্ডটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে, __ শিশুর অধিকার, গণতন্তরসাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। জাতীয় 
মূল্যবোধ সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষবদের উপযোগী কোনো ধরণের উপাদানই লভ্য নয়। প্রথম পর্বে উপজীব্য বিষয় হল রাষ্ট্রসংঘের 
সৌজনো অনুষ্ঠিত আত্তজাঁতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সম্মেলন, শেষ তিনটি পর্বে বিস্তৃতভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন 
ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করি এগুলি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কিছুটা আইনি শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী হবে, 
যা আমাদের দেশে নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যবোধের উন্নত উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় । 

এই পর্ব গুলি রচনার ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায় __ যে সমস্ত বিষয় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত, সেখানে লিখিত 
উপাদানগুলিতে রচয়িতাদের রাজনৈতিক মতামতের ছাপ অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়তে পারে এবং তাতে অনাবশ্যক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটতে পারে। বলা বাহুল্য 
যে, এই পর্ব গুলিতে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা রচয়িতাদের নিজস্ব, এন. সি. টি. ই-র নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ 
সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এও বলে রাখা ভাল যে পূর্ববর্তী খন্ডটির মত এই পর্ব গুলিও পূর্ণাঙ্গ রচনার খসড়া মাত্র। 
পাঠক/পাঠিকা এবং পেশাদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে রচনাগুলির মান উন্নয়নে যে কোনো প্রস্তাব সাদরে আহ্বান করছি। 

এই পর্ব গুলির হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ যথাসময়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। 

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এন. সি. ই. আর টি, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ্র। যর! এই পর্বগুলি রচনার জন্য 
সময় বায় করেছেন এবং আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লীর ডঃ এন. সি. শর যিনি এই পর্ব গুলি সম্পাদনা করেছেন তাঁদের সকলের অবদানের কথা স্বীকার 
করছি। আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকদ্বয় এম. আর. মহান্তি এবং এল. এন. মিশ্রের নামও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি যাঁরা অন্যান্য 
বাস্ততার মধ্যেও গণতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক পর্বটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। 


জে. এস. রাজপুত 
সভাপতি 

এন. সি. টি. ই. 

নতুন দিল্লী 


পবর-(৮) 


অনুবাদকের কথা 


মানবাধিকার বর্তমান পৃথিবীতে একটি বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু মানবাধিকারের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যথেষ্ট তৎপর হলেও 
মানবাধিকারের ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দিকগুলির বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা এখনও আশানুরূপ ভাবে স্পষ্ট নয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ 
যাতে তাদের ছাত্রাবস্থা থেকেই সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে পারে তার জন্য সুসংহত প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের 
ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূ্ণ। তাই শিক্ষকরা যাতে যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে বিদ্যালয় স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদেরকে মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে 
শিক্ষাদান করতে পারেন তার জন্য এন. সি. টি. ই তথা রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ, নতুন দিল্লী নানা ধরণের পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তারই অঙ্গ 
হিসাবে এই সংস্থা “হিউম্যান রাইটস এযান্ড ন্যাশনাল ভ্যাল্যুস্‌ ফর টিচার এডুকেটরস্‌” এই শিরোনামের মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে দুটি খন্ডে 
মোট নয়টি পর্ব পুস্তিকাকারে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এন. সি. টি. ই-র অনুরোধক্রমে আমি নিজে ইতি মধ্যেই প্রথম পাঁচটি পর্ব বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ করেছি। এবং রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সেগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছে। 

এন. সি. টি. ই পুনরায় অনুরোধ করার ফলে আমি বর্তমান চারটি পর্ব যথাক্রমে শিশুর অধিকার, গণতন্ত্র ও শিক্ষা, সাম্যবাদ ও শিক্ষা এবং শিক্ষায় 
ধর্মনিরপেক্ষতা অনুবাদ ও প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। এই চারটি পর্ব একত্রে দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে। আমার এই প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক- 
শিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানো যাতে তাঁরা মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষাথী শিক্ষকদেরকে মানবাধিকারের 
মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি প্রাগ্লভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এবং এই ভাবেই মানবাধিকারের বিভিন্ন ধরণগুলি বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রোথিত 
হবে বলে আমি আশা করি। এই সব কারণে আমি নিজেই বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছি। নিজের নানা ব্যস্ততা এবং পরিভাষার 
অপ্রতুলতার জন্য অনুবাদে যদি কোন ভুল ক্রুটি হয়ে থাকে তার দায় একাত্তভাবেই আমার উপর ন্যস্ত। 

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত বর্তমান অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত 
করেছেন। এর জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ ও খসড়া পরিমার্জনৈর ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রী নিলয় 
মুখাজ্জী, ডঃ তীর্ঘঙ্কর পুরকায়স্থ এবং ডঃ মিতা চক্রুবর্তী। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


j ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা 
নভেম্বর,১৯৯৮ রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ 


পর্ব -(৮) 


শিক্ষক প্রশিক্ষকদের উপযোগী আপনারা এইখানে আছেন 
মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ 


পর্ব ৬ শিশুর অধিকার 
ডঃ আর.এল.ফুটেলা (1১): R.L.Phutela) 
সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার (Ms.Sandhya Kumar) 


গণতন্ত্র ও শিক্ষা 
ডঃ পি.কেমিশ (1)7:7/8115/16) 


সাম্যবাদ ও শিক্ষা, ভারতীয় অভিজ্ঞতা 
ডঃপি.কেমিশ্র (D:PK.Mishra) St 


সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা ( Ms. Vandana Sharma) 


ডঃ পি.কেমিশ্র (Dr: PK.Mishra) 
সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা ( Ms Vandana Sharma) 


রী 


গবর- (৮) 


পরর-(৮) 


সাধারণ নির্দেশিকা 


১. এটি একটি স্বশিক্ষণ উপাদান। প্রতিটি রচনা শুরু হয় তার অবয়ব, উদ্দেশ্যসমূহ এবং ভূমিকা সহ। এগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, 
কারণ এগুলি রচনাটির ব্যাপ্তি এবং অভিমুখ সৰ্ম্পকে আপনাদের অবহিত করে। এগুলি মন দিয়ে পড়ুন। এই রচনাটি নিয়ে যখন 
কাজ করবেন তখন এগুলি স্মরণ রাখবেন। 


২. বিষয়বস্ত্রকে অংশ ও উপঅংশে চিহ্নিত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তারপর ‘আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন’ 
শিরোনামে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। অংশ এবং উপঅংশ গুলি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনাদের 
উত্তরগুলি পুস্তিকায় শেষে প্রদত্ত ঈঙ্গিত থেকে বিচার করুন। আপনারা যদি সঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন, ভাল কথা, এগিয়ে যান। 
অন্যথায় অংশ, উপ-অংশগুলি আবার পড়ুন এবং পুনরায় প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। 


৩. পর্ব গুলির প্রতি পাতায় দুই পাশে দৃষ্টি আকর্ষণী মন্তব্য লিখে রাখা উপকারে আসে। এই জন্য পুস্তিকার প্রতি পাতায় 
অনেকখানি জায়গা রাখা আছে। 


৪. মানবাধিকার শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং এই পাঠ্য বস্তুর রচয়িতাদের মধ্যে বহু আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রথম খসড়া হিসাবে 
এই রচনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। একে আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে । এন. সি টি. ই তে আপনাদের পাঠান মন্তব্য| প্রস্তাব 
সাদরে গৃহীত হবে। 


৮.৩.১ সাম্যবাদের অর্থ. 

৮.৩.২, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং সাম্যবাদী মূল্যবোধ 
৮.৩.৩ সাম্যবাদ এবং মৌলিক অধিকার 

৮.৩.৪ সাম্যবাদ এবং নির্দেশাত্মক নীতি 

৮.৩.৫ সাম্যবাদী নীতিতত্ত এবং জনস্বার্থ মামলা 


৮.৫ সারসংক্ষেপ করা যাক 
৮.৬ আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন সূত্র 


৮.১ ভূমিকা 


এইরচনাটিতে আপনারা ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন। আপনারা ভারতীয় সংবিধানের 
প্রস্তাবনায় সাম্যবাদের যা অর্থ করা হয়েছে তাও জানতে পারবেন। মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতি সম্বলিত 
অধ্যায়ে সাম্যবাদ সংক্রান্ত ধারাগুলি সম্পর্কেও আপনারা একটি পরিষ্কার চিত্র পাবেন। একই সঙ্গে আপনারা জনস্বার্থ 
মামলায় তার ব্যবহারিক তাৎপর্য লক্ষ্য করবেন। আপনারা সাম্যবাদী মূল্যবোধ এবং শিক্ষাসূচীর আন্তযোগাযোগ সম্পর্কেও 
স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। শিক্ষাদান - শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদী মূল্যবোধ সঞ্চারিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
আপনারা মতামত নির্মাতা হিসেবে নিজস্ব সামাজিক মিথন্কিয়ার ক্ষেত্রেও এই মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে সক্ষম হবেন। 


৮.২ উদ্দেশ্য 


এই রচনাটি পাঠ করার পর আপনারা যে সকল বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করবেন তা হল £ 

* ভারতবর্ষে সাম্যবাদের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা, ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত বিভিন্ন সাম্যবাদী ব্যবস্থা 
বিশেষতঃ 

. প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভূক্ত ধারাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা; 

* শিক্ষা এবং সাম্যবাদী মূল্যবোধের নিকট সম্পর্ককে তুলে ধরা; 

. শিক্ষাসূচী পরিকল্পনাকালে শিক্ষাদান - শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ করা; 

. বয়স্ক এবং অব্যাহত শিক্ষাক্রম ইত্যাদির পরিকল্পনায় সাম্যবাদী নীতিতত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করা; 


৮.৩ ভারতীয় সভ্যতায় সাম্যবাদের ধারণা 
অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতবর্ষে আমারাও সেই প্রাচীন কাল থেকে সাম্যবাদী মূল্যবোধ উত্তরাধিকার সূত্রে 
পবার-(৮) 


অন্ন করেছি । শাপি হাক তু. কপার ব্য আখালস্কানের আপে ভাবত বার্ছে উপজারীয জীবন এব" সাক্কৃতি শকত 
মূলত সামাকটী ছিল: এক উপজাতিসৃত ৰিভিহ পরিতার শপ বাসি জনাবা মাতৃতাৰ্িক বাবার আওতায় একই 
সঙ্গে বসবাস করত । বাকের জানামান ভীবানে খাজা এনা: আরায়োর সন্ধানে এক স্থান ছেকে আরেক স্থানে ইতউত: 
বিশে সময়ে হাহ সমা উসজাতিন্ু প্কুথ এবং মৰিক্যাৰা তৃলনামৃলকততাবে সম অধিকার ভোগ করত: 


কৃষিতিততিক সমত গঠনের পর্মায্ে ছানুদ হখন ফ্রুমপা বিদ্যা নদীর অবব্াহ্িকায় প্রাৰপ্তিকভাবে বসতি স্বপন 
করাতে শুরু করে তখনও নালা শাখার মানুহের রাহা আপেক্ষিক সমতা বিদামান ছিল। ক্রুমে বিভিন্ন বসতি পৃ 
পিড়তাস্তিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে এবাং সমায়োর সাখে সাথে রাজতন্ত্র সুহতিষ্ঠিত হয়। এই তত্তের নিয়মান্স্যনে 
সবচেয়ে পক্তিশালী পক্ষকে রাজা হলে ঘোষণা করা হত । 


আমৰা হৰি ভাটীন পর্যায়ে রাকাত স্ুঝে গার্ীরভাবে ভনুশীলন করি তাহলে দেখতে পাব যে প্রজাদের সাঙ্গে সম এশা 
সৃন্যবহথারের যাধ্যমে রাজাকে 'ৱাজনর্ম' প্রতিপালন করতে হত । পরবতী বৈদিক যুগে বর্ণ বাবস্থা প্রচলনের সাথে সাথে 
রান্ষাণ ক্ষত্রিয় একা বৈপানেৰ মতো উচ্চবর্গের মানুষেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিপাস' 
হয়ে ওঠে । সমাজের এক বৃহৎ অংশ, যাদের শু৪ বলে চিহিত্ত করা হয়েছিল, সামাজিক আধারে সবচেয়ে নীচুত্লায় সান 
লাভ করে। এই ব্যবস্থাই পরবর্ঠীালে ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থায় দলিত হোলীর জন্ম দেয়। বর্ণ ব্যবস্থার প্রচলনের 
ফলে সাম্যবাদী নীতি ব্লমাগত পিছু হঠতে থাকে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের প্রতি পতি 
অব্যাহতন্কাবে চলতে খাকে। 


জর্থাৎ, আদি পশুপালক স্তরের বর্গাপ্রাম ব্যবস্থায় কাজের বিভাজনের ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন বর্গের সৃষ্টি, হয 
যেহেতু, তখনও সমাজের বিভিন্ন বর্গের প্রতি সম আচরণ করা হত, সামাবাদী মূল্যবোধ তখনো লুপ্ত হয়ে যায় নি । 
বিস্তর বর্ণের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থকা ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে মনু একই অপরাধের জনা বিভিন্ন বর্ণের জনা 
বিভিয় ধরণের বিধান দিয়েছিলেন। ৮.৩.১ অংশে সামাবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করে হয়েছে। 


ইংরেজ রাজনের আমলে ও পনিবেশিক প্রভুরা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়োজনে আমাদের বর্ণ ব্যবস্থাকে 
নিজ দ্বার্থে ব্যবহার করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ উপনিবেশিকরা 'বিভাজন এবং শাসন" নীতির প্রয়োগের স্বাথে 
ভারতবর্ষের ধর্মীয় বহ্ধত্বের সুযোগ নিয়েছিল । 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ছ্াধীনতা লাভের পর ভারতীয় রাষ্ট্র সংবিধানের নতুন খসড়ায় সাম্যবাদী নীতি 
সংযোজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমাদের সংবিধানে প্রধান সাম্যবাদী ব্যবস্থাণুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করার 
আগে সাম্যবাদ ধারণাটির সংজ্ঞা নিরূপণ করা পুয়োজন। কিন্তু তা করার আগে আমরা একবার নিজেদের পরীক্ষা করে 
নিই। 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১ 


মানব সত্যতার পণুপালক পর্যায়ে সমাজ জীবনে সাম্যবাদী নীতিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। আপনাদের উত্তর 
পাঁচ থেকে ছয়টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। 
"= ই 
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৮:৩১ এ সাম্যবাছের অধ 


সাম্যবাদের ধারাণাটি উদ্ভুত হয়েছে 'ইগালাইট' শব্দটি থেকে, যার অর্থ হল মানুষের আর্থ-সামাজিক ভীবনে আপেক্ষিক 
সমতা সভ্যতার আদি পর্যায়ে এই ধরণের সমতা খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ কিছু মানুষ ক্ষমতার সন্ধানে 


তাদের আপাত দৈহিক, নৈতিক ও আর্থিক উৎকর্ষের বলে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের উপর প্রতিপত্তি কায়েম করতে শুরু 
করে। 


পরিভাষাগত ভাবে সাম্যবাদ এক সমভাবী সমাজের ধারণায় বিশ্বাস করে, যেখানে বাইরের হস্তক্ষেপ 
পুরুষ এবং মহিলারা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবেন। সমস্ত ধরণের বৈষম্য এবং বিভেদ অহন 
করাকেও তা পূর্বানুমান রূপে গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বতন কিছু সমাজে (কিছু দিন আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা 
এবং নামিবিয়ায়) জাতি বৈষম্যবাদের নীতির অবস্থিতি সাম্যবাদী নীতির কাছে অভিশাপ স্বরূপ। 
পৰ -/৮) 


জবা (বাবর জিলাকী জাপা, হতে এক তলাতেৱণৰাকে সামান্যাক্ে টেন, খালাস্ানা জা্রা্াগা কল দো পাৰে 
০০০ কাল হা একা লেনিনের বিদ্যা রাচনান্ডলিতে লামাবাক্ৰে এন ফৃর্ক আন লামাকিন৷ তেহারা পৰিস্তৃট হৰ । 


তার চাহ পতিশেন্কিতে প্শানগকণ একা স্বাছীনাতা লা প্রামেৰ সারবে সবাহী বিবেকানন্দ, কাক্কার নবী এম এন 
বাং শৃভাসচনা বোস এবং গন্ধীজীর লেখায় সাম্যবাদী মূল্যাবোদের বিশেষ স্থান লক্ষ করা হায়। 


চলাব আলোচনা খেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ছে সাম্যবাদ মূলতঃ সমতা একা বৈ ৰা বিক্ষেশ্ে 
অনশন্থিতির হাৱণার উপর প্রতিষ্ঠিত 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২ 


চিগ্লিশিত পদগুলির কোনটির সঙ্গে সামাবারী সমাজের মোগ আছে। ঘোকোনো একটিকে টিবি কৰুন এনা 
আপনার নিজের মতামতের স্বপক্ষে দুটি বা তিনটি বাক্য লিখুন। 
১) ফেলীযীন সমাজ 
২) আখ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ 
৩) সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ 
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৮৩২. ভারতীয় সংবিধানের এডাবনা এবং সামাবাদী মৃল্যবোধ 


সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশটি ভারতীয় গণতত্ের আত্মা্বজপ । প্রকৃতপক্ষে এটি সামাবাদী মৃল্যবোধের মৃর্ত জপ। 
পস্তাবনার মুখা সামাবাদী বৈশিষ্ট্য গুলির দিকে সাধারণভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা ছায়। 


১৯৭৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ভারতীয় সংবিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের পর (৪২ তম) এই সংগত 
ধারাগুলি নিঙ্ররূপ গ্রহণ করেঃ 


আমরা, ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ, দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করছি যে ভারতবর্ষ এক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক, 
গণতাস্ত্িক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসাবে গঠিত হবে এবং সমস্ত নাগরিকের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 


* সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচার; 

* চিন্তা, প্রকাশ, বিশ্বাস, মতামত এবং আরাধনার স্বাধীনতা; 

. সামাজিক অবস্থান এবং সুযোগের সামা ও তা সকলের মধ্য বিস্তৃত করা; 

. রাত, যা ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় কয ও তাকে সুনিশ্চিত করবে; আমাদের সাংবিধানিক পরিষদে 
আজ নভেম্বর মাসের যষ্ঠদিন, ১৯৪৯ এতঘ্বারা আমরা এই সংবিধানটি গ্রহণ, শয়ন এবং আমাদের নিজেদের 
অর্পন করছি।' 


এই সাম্যবাদী বৈশিষাগুলির গুরুত্থ পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করার জন্য আমাদের গভীর বিচার বিশ্লেষণের আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হবে। পুথানুপুত্ধ মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা নিশ্রলিখ্িত বৈশিষ্ট্গুলিকে চিহ্নত করতে পারি, যার দ্বারা 
প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। 

প্রথমতঃ, প্রভ্তাবনায় এ ধারণা সুহতিষ্ঠিত যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষে ভারতীয় জন সাধারণ এক এবং 
সমন্ত ক্ষমতার চুড়ান্ত উৎস। ১৯৫০ সালে সব্বেচ্চি ন্যায়ালয়ের বিচারপতি পতঞ্জলি শা জনসাধারণের সার্বভৌম 
ক্ষমতার যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এক বিখ্যাত রায়ে বলেছিলেন, “ স্তাবনায় ব্যক্ত ভারতীয় জনগণের সার্বভৌম 
ইচ্ছার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনতা সন্দেহাতীত ভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে যা নাগরিকদের ব্যক্তির মর্যাদা এবং 
অনান্য কামা মানবিক মূল্যবোধকে ব্যক্তির সামগ্রিক মূল্যায়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের সোপান হিসাবে নিশ্চিত করে 
এবং আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক উপায়ে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে 
নিজেদের জন্য কতগুলি মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত রাখে।" 


পরর-(৮) 


শিক্ষক প্রশিক্ষকদের 
উপযোগী মানবাধিকার 
ও জাতীয় মূল্যবোধ 


১০ 


দ্বিতীয়তঃ, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাত্‌ -_ সাম্যবাদী সমাজের এই চারটি মূল নীতি প্রস্তাবনায় 
সুনিশ্চিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এল. এম. সিংভীর ভাষায়, “আমাদের সংবিধানের এই চারটি ধারণাগত 
লক্ষ্য সংবিধানের মূল্যবোধকে মূর্তরূপ দান করা, তার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সজীব এবং কার্যকর করার উদ্দেশ্য রচিত এবং 
তা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও কর্মই নয় উপরস্ত সমাজ এবং ব্যক্তি নাগরিকের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করার জন্যও 
রচিত।” এই লক্ষ্যগুলি আলংকারিক এবং জমকালো শোনাতে পারে কিন্তু সেই কারণে তা কম বাস্তব বা কম জরুরী 
নয়। লক্ষ্যগুলিকে সুদূর পরাহত মনে হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে এক অবিরত আশু জরুরী প্রয়োজনীয়তার ভাবও 
প্রচ্ছন্ন আছে। 


আমাদের সংবিধানের তৃতীয় প্রধান লক্ষ্য হল এক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যা সাধারণ 
মানুষ, যারা স্বাধীনতা লাভের জন্য নজীরবিহীন স্বার্থত্যাগ করেছে তদের উদ্দেশ্য ও আশা আকাঙ্খাকে উর্ধে তুলে 
ধরবে। প্রস্তাবনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ভারতীয় জনগণ নিজেরাই নিজেদেরকে এই 
সংবিধান উপহার দিয়েছে। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র এবং 
সাম্যবাদী সমাজের ধারণা বাস্তবায়িত হতে পারে। 


এই বিষয়ে যে তিনটি মূল দিকের কথা মনে রাখতে হবে, তা হল £ ক) কোনো দেশে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের 
নির্ধাসের মূল্যায়নের একমাত্র নিরিখ হল, রাষ্ট্র সেবাকাযের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে কি পরিমাণ ইতিবাচক, বস্তুগত ও 
স্থায়ী সুবিধা পৌছে দিতে পারে তা। অর্থাৎ, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য 
এবং বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ দাবী করে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সচলতা প্রয়োজনীয়। সাধারণ 
মানুষ, সমাজের দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষ, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক ও আর্থিক শোষণ মুখ বুজে সহা 
করেছে তার জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব, আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারের নেতিবাচক অর্থ হল সমাজের 
মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুবিধাভোগ সীমায়িত করা এবং ইতিবাচক অর্থে তা হল সমাজের দরিদ্র ও শোষিত মানুষের 
নিজস্ব অবস্থার উন্নতিসাধন এবং ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। 


খ) রাজনৈতিক ন্যায়বিচার অপেক্ষা আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার গুণগতভাবে উৎকৃষ্টতর। পন্ডিত নেহরু বলেছেন, 
“এই দেশে অথবা পৃথিবীতে যতক্ষণ একজন ব্যক্তিও পরাধীন থাকবে ততদিন কোনো স্বাধীনতা আসবে না। যতদিন 
উপবাস, ক্ষুধা, পোষাকপরিচ্ছদ, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং প্রতিটি মানুষের উন্নতির সুযোগের অভাব 
বজায় থাকবে ততদিন পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে না।” 


গ) অভিজাত শাসক শ্রেণীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার 
ক্ষমতার উপর ভুখা পেটে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটদানের অধিকার অচিরেই এক তামাশায় পর্যবসিত হয়। 


ডঃ রাধাকৃষ্ণের ভাষায়, “দরিদ্র মানুষ যারা কর্মহীন, মজুরীহীন হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়, উপবাসে থাকে, এবং 
যাদের জীবন অবিরত শুধু ক্ষয়ক্ষতির পরম্পরা আর অসহনীয় দারিদ্রে ভরা, তারা সংবিধান বা তার আইনের জন্য 
গর্বিত হতে পারে না।” 


আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে সামাজিক ন্যায় অর্থনৈতিক ন্যায়ের মতনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। 
ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ আম্বেদকর সাংবিধানিক পরিষদের বিতর্কে সমাপ্তি সূচক মন্তব্যে বলেছেন, “ভিত্তি 
হিসাবে সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না। সামাজিক গণতন্ত্রের অর্থ কি? 
তার অর্থ এমন এক জীবনচর্যা যা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে স্বীকার করে। এই ব্রয়ীকে বিচ্ছিন্ন করা গণতন্ত্রের 


লক্ষ্যেই পরাজয়ের সামিল।” প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব পরস্পরের সঙ্গে গভীর যোগাযোগে আবদ্ধ 
এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। 


সংক্ষেপে, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্টতঃ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমতার মত সাম্যবাদী 
মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে এক ন্যায় সম্মত সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যিকতার উপরও গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে যেখানে কোনো নাগরিক জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গভিন্তিক বৈষম্যের শিকার হবে না। 
পৰর্-(৮) 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩ 


আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থগুলি সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যা করুন। প্রতিটি বিষয়ের উপর লেখা ২টি বা ৩টি বাক্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। 


৮৩৩ সামাবাদ এবং মৌলিক আধিকার 


আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় কয়েকটি বিশেষ ধারায় সাম্যবাদী নীতিতত্ব আলোচিত 
হয়েছে। এগুলি মৌলিক অধিকার বলে পরিচিত। এই ধারাগুলির মধ্যে কয়েকটির দিকে সংক্ষেপে নজর দেওয়া যাক। 
এগুলি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 


মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের তৃতীয় অংশে এই মূল নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি ব্যক্তি 
মানুষ হিসাবে কতগুলি অধিকার ভোগের যোগ্য। এই অধিকারগুলি ভোগ করা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘুর ইচ্ছার 
উপর নির্ভরনীল নয়। এটা স্পষ্ট যে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের অভীষ্ট লক্ষ্য আমাদের দেশ কোনোদিনই অর্জন করতে 
পারবে না যতদিন না সামাজিক অবস্থান ও সুযোগের সমতা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব সংবিধানের ১৪ নং ধারায় আইনের চোখে সকলের সাম্যের অধিকার সুনিশ্চিত 
করা হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষে সকল নাগরিকের সম সুরক্ষাও নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৫ নং 
ধারায় ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা এর যে কোনো একটি কারণে জনজীবনে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
সাম্যবাদী মূল্যবোধের কথা স্মরণ করে ১৫ নং ধারার ৪নং উপধারায় সামাজিক বা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া যে কোনো 
শ্রেণীর অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। 

অবশাই এই উপধারায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে ব্যর্থতা থেকে গেছে। 
পূর্ববর্তী সরকারগুলির একটি (নরসিমা রাও এর নেতৃত্বে পরিচালিত) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির ও বি সি, 
মন্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সংরক্ষণের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া 
শ্রেনীুলির জন্য ১০% পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যও ঘোষণা করেছিলেন। একই সঙ্গে সরকার পিছিয়ে পড়া জনজাতির 
অন্তর্ভূক্ত “স্বচ্ছল স্তর' (Creamy layers) এর জন্য এই সুবিধা প্রদানের বিরুদ্ধে 

সংবিধানের ধারা ১৬, উপধারা ১এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও 
পঞ্চয়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিতে (জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক 
সমান সুযোগ পাবে। ১৬ নং ধারার অন্তর্গত ২নং উপধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশোদ্ভবতা, 
জন্মস্থান, বাসস্থান বা এর যে কোনো একটির কারণে কোনো নাগরিককে ভারতীয় রাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অযোগ্য 
বিবেচনা করা যাবে না বা বৈষম্যের বলি করা যাবে না। 

আগেই বলা হয়েছে যে সরকারীভাবে সুপারিশ গ্রহণের পর সুরক্ষামূলক বৈষম্যের নীতি অনুসারে সামাজিক এবং 
শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীগুলির জন্য ৫০% সরকারী পদ সংরক্ষিত রাখা যাবে। 

সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে অন্যান্য কতগুলি অধিকারও যুক্ত। ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা অবলুপ্ত করা হয়েছে 
এবং যেকোনো রূপে মানুষকে অস্পৃশ্য জান করা নিহিদ্ধ।অস্ৃশ্যতার অজুহাতে কোনো প্রতিবন্ধ আরোপ করা আইন 
অনুযায়ী দয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ১৯নং ধারায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষে সকল নাগরিকের সাতটি 


অধিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। র 18388 


যা ২৩ এবং ২৪ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে ব্যক্তি মর্য কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্র 
বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর দ্বারা যে কোনো ধরণের শোষণের বিরুদ্ধেসাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। শশশ্রমিক 


গরর-(৮) 


সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র £ 
ভারতীয় অভিজ্ঞতা 


১১ 


il 


১২ 


হাৰ ভিপলোশ ও কনা হাৰিল শা) বান কৰা বক কাল জানি জন্ছা উত্তর কৰা দা্ৰান্ত ভাৰত সৰকাৰ 
কা গৃীক গাৰয্থাগলী এই থাবাস্লিলা দ্ধ জানলা র্ণ: এই বাৰ্লি এই জখে বিশেষ শুকাৱ্বপূ্ণ হে এই সকল 
বা শাৰী ও বিপচাক্ণ আনান পাহাশেৰ ভি দৰাক তগন কৰা লাব ৰায়োমে। ১৪. ১৫. এৰা 3৩ ধাৰায় লিক 
৪ পৰাত (পি ৫ কৰা হি 

আক এ৭ উপৰে তাও দৰ ভাবাই প্রধান্ক হা পরোককাৰে শামাজিক, আৰ্থিক একা ৱাজানেছিক সাতো 
সঙ্গে শালা কখা এই সকল খাপ হুল শা্াশানী মৃল্গাকোখেও সঙ্গে নিবিড় তাৰে সাঘুক। 
আপনাৰ অগ্রগতি পরীতা করুন ৪ 


ক বিদ্যার হখান্ দা ৰাণটিৰ শা খ বিকার সঠিক উকা ৱিনিিয়ে নিন। 


ক বিভাগ খ ৰিচ্ধাগ 
৯৯৯28888881... 
১. সরক্জারের সনীরন্ব জনন্ীৰনে খারা ১৭ 
বব ক এব সামাকিক জকন্থানের 
ভিভিকে বৈহন্যযীনতা 
২. জন্পৃশানকা দৃষ্টীকরণ বাবাও 
< লক্ষি সমতা জাবিক্কার বাকা ২৫,২॥ 
৪. বাদাতাৰূলক রবে এবং হৌন 
নিশীড়নের বিকুছ্ে গবিকাৰর ধারা ১৪ এবাং ১৫ 
৮ এ এ সাম্যবাদ এবং লিশেশাড়াক করি 


সাহীনতাৰ প্ৰাকালে আবাদের জাতির সপতিরা উপলব্ধি করেছিলেন ঘে ভারতবর্ষের মত একটি অনুর দোশে 
বিরাট সংখ্যক জনতার কাছে গশহত্ অর্থবহ হতে পারে একমায সামাজিক পরিবর্তন সাবানের মাধ্যনে। সামাভিক ও 
আর্থিক গস গাড়ে ভোলার প্র বাসাযনের লক্ষে আমাদের সংবিধানের চুর্থ বায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার্থে নির্দেশক 
নীতি সংযোজিত হয়েছে। এক ছা ও সামাবাদী গণতস্ের ধতিষ্ঠাকরে একচেটিয়া কারবার ও ধনসম্পদের কোক্রীতবন 


সামানাটী সম পতিতা সঙ্গে সম্পর্কিত এই নির্সেশাগলির মনো গকতপর্ণ কয়েকটি ব্যবস্থা কথা বিপ্রোষণ কবা 


৯ নং ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে হে সাম্যবাদী সহাকবযবসথ নিশ্চিত এবং সুরক্ষিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের 
মঙলসাধনের হচে্টা করবে যেখানে সামাজিক, র্খনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় জাতীয় জীবনের সরকারে বিস্ৃত 
হবে। 


$৯ নং ধারার বলা হয়েছে ঘোর লিখিত সূবিধাগুলি নিশ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে নিজস্ব নীতির গতিমূখ 
নির্ধাৰণ করবে 


ক) সমস্ত নাগরিক অর্থাৎ সকল পুরুষ ও মহিলাদের জন৷ সমভাবে হুয়োজনীয় জীবনধারণের উপকরণের অধিকার, 
খ) সাধারণ মঙ্গল সযধনার্থে বন্তণহ সম্পাদের মালিকানা ও অধিকার বন্টন: গ)) সম্পদের এবং উৎপাদনের উপকরণের 
কেন্্রীভবন প্রতিরোধে অর্থনৈতিক বাবা পরিচালনা যাতে সমাজের কোনো অংশের স্বার্থ ষষ্ঠ না হয়; ঘ) পূরুষ ও 
মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমপরিমান কাজের জন্য সমপরিমান বেতন। 


ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার্থে ৪২ নং ধারায় কাজের ন্যায্য এবং মানবিক পরিবেশ” রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৪৩ 
নং ধারায় এক সন্তোষজনক জীবনধারণের মান ও অবসর তথা সামাজিক - সাংস্কৃতিক সুযোগের পূর্ণ উপভোগের কথা 
বলা হয়েছে! 


পৰ -/৮) 


+ আশির পানা বাদ ও হাতের আপ শুৰ আনান বীপ [বাসে নীরা এ কা গান রানি টাকে? জালান 
১ 
কাণ সন্ত জাতি - ভিন রাষ্ট্র দারারার জে 4) বা বারাজ। রায়ান ঝরা হাটার সে তালার জাগার, "কা 
= লাক পারছি বাকা, <) শাম ও লা্্লাজনাক পারি স্র্ক গৰাল গানা, প) তিল পানে পাবি 
তত এক চাকিৰ শি আশৃগান্া | সাব ভান পাণাস্পানিপ আচৰাশোৰ কানে একা ছ) আ্ত্ািও বিরান 
চত দা হনৰ্যাই যাকে উৎসাহ জানে” চেষ্টা ঝরাছে। এরীকাবে লাহাবানি ফুল্যনোন দাপর্কীর জারালের সেচ অলোক 
৩:০২ চালানের পানী গিমালাত বানা রি উছ করে হান এৰা এ ৩8 কাগাতবগ এদিন, জারি, লাটিন রিপা 
০ উeতিশীল আপের কাছে ্াহাপন্ধগানস। কারার বার উলযাপই (াানিগাপাক্চ জানা? প্বিনীৰ শব 
০5 7 আলে শরিগশিত হয়েছে। আব পৃথিৱী খালী পাপা দৰাক বাবা পাতি গালে, উ শি বিকার, 
০২ কাত এবং জাগতিক বিদ্ধায়ে ছে রোডের বালের বৈচ্াযোর ভি দৃদ্ধে কাগার বর্ম হে লোন লিয়ায়ে ও বানী 
cure weet 
আপনার আপাগতি পরীক্ষা করুন ও 

দিদির হন্ধাতলিৰ হাতিটির ওটি থা ৪টি কান্দে উত্তর দিন 

০) নিশেশানৰ নীতিতে সম্পালের শেল্মীতবন বোনে কোন কোন বিশে নিসেপিকা সেকা! গাছে? 

এ. সমাত বিরোহীগের হাত ঘোকে মৰিল ও পিকের পাকা কণাৰ জনা সা বিদ্ানোৰ ওক পর্ণ খালি বিপন্যজাৰে 

উহ কৰুল। 


শাস্িশ্িশেস্পীাস্টী্ীস 


৯৩৩ সামাবালী কীতিতত় এবং রানার মামলা 


সাকা লাঘালছে ধান্য ডনযাখ মালা জন পবা মাধ্যমে লাক ভাবাঠীছ গালি ল খাবা শাম বাদী 
নযায়ের বাতা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে বালা হয়োছে হে জনগণকে সামাকিক, অর্থনৈতিক ও রাজার ন্যায় 
হলালের জন৷ সরক্কারের তিনটি প্রধান আঙ্গ স্বতত্্ত্াহে কিন্তু নিজেদের হানে সামজ্সাপূর্ণ সমক্ধাযাক মাধ্যমে কান 
বাৰে 

স্বাধীনতা উত্তৰ প্রথম তিন দশকে ভাবতে ব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় জাৰীলস্া এক শোল্ীয় গরণাসালেত সমান হালকা 
আহিন অথবা শুলাসনিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে শীর্ডিযেছিল। কিন্তু কিছু সম্যক মামলা মোহন, জনিলাটী পরা ভৰ্ত্তি 
কা বাজনা সাতার বিলোপ সাধনের ক্ষেতে সার্োচচ ্যাযালায়ের রাহি বিধা ছিল কিন্তু সামজিক ব্যাচে সাম্যবাদী 
মৃল্যাবোধ রক্ষার জাহীর সাঙ্গে সাংগাত্তি রোগে, বিচার ব্যবস্থা উপরোক্ত গতিশীল ডাইিনণ্ডলিকে সমর্থন করেছে, মাৰা হালে 
বলিল হোলী এবং সামন্ত ধুর! সমন্ধ রকম বিশেষ সুবিদ খেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ডার্থ সামাজিক ন্যামকে উর্দ্ধে বুলে 
বলব থে এক মুশাস্কাতী মামলায়, সর্বেক্চ ন্যায়ালয় আমানের দেশের চরিত্র মানুষের জনা গাড়ীর উপর 
কারোছেন। ১৯৮০ র দশকে সামাবাটী যুল্াবো ভারতীয় বিচাধ ব্যবস্থাৰ উপর গাডীব হালতাৰ বিশ্কার করে, ছার হত্যাক্ধ 
প্রবাল হল আলাল কর্তৃক জনস্বার্থ মামলার তাৎক্ষণিক গ্রহণে সন্মান হওয়া । 


জনস্বার্থ মামলার যৌক্তিকতা 


আমাদের দেশে আর্থ, সামাজি ন্যায়ের বিষয়টিকে আরও দৃঢ়ভাবে রতিরিত করার উদ্দেশ্যে জনগশের কাজে যু 
কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সামাজিকভাবে ক্রিয়ালীল ব্যক্তিরা ঠাকের নিজ উল্যোখে সর্বোচ্চ ন্যায্যালয়ের সামনে 
আতিমাহ্রায় সংবেদনশীল কতগুলি শর উদ্ছাপন করোছেন। এই বিহয়গুলি পরযানতঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে 
পিছিয়ে থাকা নাগরিকদের লযায়াবিচারে বিলস্ব অথবা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্জিত করার সাথে সম্পৃক্ত । কোনো কোনো 
ক্ষেয়ে যেশানে রাষ্ট্র দরি্রতম মানুষের প্রতি চুড়ান্ত অবিচার করেছে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং কয়েকটি উচ্চ জাঙালত 
নিজের! সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 

সর্বোচ্চ নযায়ালয়ের কতগুলি গুরুত্তপূ্ণ প্রগতিশীল রায়দানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ঘাক। ১৯৭৯ সালে আইল সভায় 
যখন সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী অনুমোদিত করা হয় তখন হারা ৩৯ ক এর সবাক প্রাদযারণের অধিকারটি 
পৰ -/৮) 


ককাক $ পাত + 
কারী পিত 


১৬ 


শিক্ষক প্রশিক্ষকদের 
উপযোগী মানবাধিকার 
ও জাতীয় মূল্যবোধ 


১৪ 


“সম্মানের সাথে জীবন ধারণ’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হত। এমনকি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কয়েকজন মহামান্য বিচারপতি 
নিজেদের রায় দানকালে নতুন ধারণা ও নীতি উদ্ভাবন করেছেন, যা সমাজের দুর্বলতর অংশকে ত্রাণ করতে সমর্থ 
হয়েছে। 


আমরা সকলেই অবগত আছি যে ভারতীয় সমাজে আ্যাংলো-স্যাক্সন বিচার প্রক্রিয়া অবিচারকেই দীর্ঘস্থায়ী করে 
যেহেতু বিবাদমান পক্ষের মধ্যে প্রায়শই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিস্তর ফারাক থাকে। বিচার ব্যবস্থায় এ 
জাতীয় প্রতিকূল নীতির উপস্থিতির কারণে বঞ্চনা সহ্য করে এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ ছাড়াও আইন সম্পর্কে 
অজ্ঞানতা, দারিদ্র, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, ও সামাজিক অক্ষমতা এক অসম সমাজে ন্যায় বিচার লাভ করার পক্ষে বড় বাধা 
হয়ে দীড়িয়েছে। অনেক প্রগতিশীল বিচারপতি সুবিধাভোগীদের প্রতি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট অতএব স্বাভাবিকভাবেই 
তারা জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। কোনো কোনো বিচারক গ্রহণযোগ্যতা সম্্পকিত নিয়মকানুন শিথিল 
করেছেন এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে প্রেরিত তৃতীয় পক্ষের (জনগণ সৰ্ম্পকে উৎসাহী নাগরিক, সামাজিকভাবে 
ক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা কোনো সামাজিক সংগঠন) চিঠির ভিত্তিতেই মামলা গ্রহণ করেছেন। এই চিঠিগুলিকে রিট আবেদনে 
পরিবর্তিত করা হয়েছে ও তার ভিত্তিতে বাদী পক্ষের শুনানী মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বিবাদী পক্ষকে মামলায় নিষ্পত্তির 
জন্য নোটিশ পাঠান হয়েছে। বিবাদী পক্ষে যেমন ব্যক্তি-নাগরিক তেমন ঠিকাদার বা সরকারও থেকেছে।। 


১৯৮০ থেকে শুরু করে আজ অবধি আমরা বহু সংখ্যক জনস্বার্থ মামলার সন্ধান পাই যা পরিষ্কারভাবে দরিদ্র এবং 
কম সুবিধাভোগী সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে দীড়িয়েছে এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ও লোভী জমিদার/ঠিকেদার 
অথবা কোনো সরকারী সংস্থা কর্তৃক সংগঠিত অমানবিক শোষণের হাত থেকে তাদের সুরক্ষা সাধন মারফৎ ন্যায় 
বিচার দান করেছেন। 


উদাহরণস্বরূপ, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে একাধিক রাজ্যে বাড়ীর মালিকদের অন্যায্য দাবীর 
বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়াদের অধিকারের স্বপক্ষে রায় দান করেন। 


আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, “আমাদের কাছে এটি পরিহাসের মত মনে হয় যে কৃষি জমির উধ্বসীমা নির্ধারণ 
আইনকে এমনভাবে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে যে তা সাম্যের সুনিশ্চিতিকে ধ্বংস করছে, যদিও এই আইনগুলির বাস্তব 
উদ্দেশ্য এবং আইন নির্ধারিত অর্থ কৃষিজমির মালিকানার ক্ষেত্রে অসমতা দূর করা” । এইভাবে জমিদার গোষ্ঠীর তীব্র 
বিরোধিতা স্বত্তেও সর্বোচ্চ আদালত বিভিন্ন রাজ্যসরকার দ্বারা প্রণীত জমির উর্দ্ধসীমা নির্ধারক প্রগতিশীল আইনগুলির 
স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। 


প্রভাবশালী শিল্প গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অধিকারের প্রবক্তা হিসেবে আদালত নিজেকে প্রমাণিত 
করেছে। মূল রায়দান পর্বে বিচারক পি. এন. ভগবতী কোনো সংস্থা বা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার আগে শ্রমিকদের 
বক্তব্য শোনার অধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তার মতে, যে কোনো উদ্যোগে সাফল্যের জন্য শ্রমিকেরাও সমভাবে 
দায়ী যেহেতু উৎপাদন মূলধন ও শ্রম উভয়ের উপরেই নির্ভরশীল এবং দুয়ের কোনোটিই অন্যটির থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। 


অতএব, বাস্তবে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত নিজস্ব উদ্যোগে কর্মসুবিধাভোগী শ্রমিক, কৃষক, রিক্সাচালক এবং 
বিচারাধীন বন্দীদের অধিকার রক্ষা করেছে। অনেক সময়ই আদালতের হস্তক্ষেপে রাষ্ট্র বিনা খরচে আইনী পরামর্শ 
যুগিয়েছে। 


কিছু কিছু জনস্বার্থ মামলায় প্রশাসনিক গলদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। বিচারকেরা বাজী তৈরী অথবা রগ্রকের মত বিপজ্জনক কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে আদেশ 
দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায়ে তারা হরিয়ানায় বেআইনিভাবে অসৎ ঠিকাদারদের 
হাতে, বন্দী দাস শ্রমিকদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সরকারকে মাত্র তিনমাসের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


সাম্যবাদী নীতিতত্তের অন্যতম অংশ হিসেবে লিঙ্গ ভিত্তিক ন্যায় বিচারকে স্বীকৃতি দান করে ১৯৮৩ সালে জুলাই 
মাসে সর্বোচ্চ আদালত বধূ পোড়ানোর ঘটনাকে “জঘন্যতম অপরাধের অন্যতম” বলে ঘোষণা করেন এবং উপযুক্ত 
শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দান করেন। 


একটি জনস্বার্থ মামলা সংক্রান্ত রিট আবেদনের সূত্রে আরো একটি নজীর সৃষ্টিকারী রায়ে ১৯৮৭ সালের ২২ শে 
সেপ্টে স্বর আদালত গঙ্গাবক্ষে শিল্পের অপরিশোধিত বাহ্য পদার্থ নিক্ষেপের দায়ে কানপুরের ৩০টি “চামড়ার কারখানাকে 


পরর-(৮) 


বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় ঘোষণাকালে বিচারপতি কে. এন. সিং মন্তব্য করেন, “যে শিল্প 
পরিশোধনের কারখানাকে, জনগণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কারণে টিকে থাকার অনুমতি দেওয়া যায় না। 
চামড়ার কারখানা সংলগ্ন এলাকার বেশীর ভাগ মানুষই দরিদ্র এবং তারা বিপজ্জনক অপরিশোধিত গঙ্গা জলের 
প্রভাবাধীন”। 

কম সুবিধাভোগীদের পক্ষে আরও একটি যুগান্তকারী রায় (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ ) দেওয়া হয়েছিল ভূপাল 
গ্যাস দূর্ঘটনার শিকারদের তরফে রুজু করা এক জনন্বার্থসংক্রাত্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৮৯ সালের ৩১ শে 
মার্চের এই বিয়োগাত্তক ঘটনাটিতে ২০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এবং আরও সাড়ে পাচ লক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়েছিল__ 
যাদের মধ্যে বেনীরভাগই ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানার নিকটে বসবাসকারী দরিদ্র শ্রমিক। আদালত আমেরিকার 
ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী এবং পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প দুর্ঘটনার দরিদ্র ভুক্তভোগীদের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে 
৪৭০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের রফা স্থির করেন। 


সাম্প্রতিক কালের আরও একটি যুগান্তকারী রায়ে ১৯৯২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর আদালত মন্ডল কমিশনের 
সুপারিশ অনুসারে সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর মানুষের জন্য পূর্ববর্তী ভি পি সিং সরকারের 
২৭ % সরকারী চাকুরী সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন । কিন্ত আদালত তথাকথিত অগ্রসর বর্ণের অন্তর্গত আর্থিকভাবে 
দুর্বল অংশের জন্য আরও ১০ % চাকুরী সংরক্ষণের জন্য নরসিমা রাও সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছেন। 
অবশ্য আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সংরক্ষণ শুধুমাত্র প্রাথমিকভাবে চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, 
চাকুরীর উন্নতির ক্ষেত্রে কোনো অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে 
থাকা শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত স্বচ্ছল স্তর’ চিহ্নিত করার মাপকাঠি নির্ধারণ করার নির্দেশও দিয়েছেন যাতে তাদের চাকুরীকে 
সংরক্ষণের আওতার বাইরে রাখা যায়।। 


১৯৯২ সালের ৩০ শে জুলাই জনস্বার্থ মামলায় আরো একটি নজীর সৃষ্টিকারী রায়ে বিচারপতি কুলদীপ সিং মন্তব্য 
করেন যে “ব্যক্তির মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণের অধিকার শিক্ষার অধিকার ব্যতিরেকে সুরক্ষিত করা যায় না” ব্যক্তিগত 
উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষায়তনে মাথা পিছু কর (Cpita(i০৷ 1০০) আদায় বাতিল করে কর্মাটক এবং দেশের অন্যান্য 
অঞ্চলে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল কলেজে তা বহাল রাখার সরকারী দাবী খারিজ করে আদালত দৃঢ়ভাবে 
ঘোষণা করেছিলেন যে “মাথাপিছু কর (যার ভিত্তিতে মেধাহীন ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়) 'স্পষ্টতঃ শ্রেণী পক্ষপাত' 
কায়েম করে, যেহেতু তার ফলে ধনীর সন্তানরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর মেধাবী 
হওয়া সত্তেও দরিদ্রেরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়'। 


১৯৯০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় হাজতে মৃতু, বধু পোড়ানো এবং থানায় ধর্ষণের 
ঘটনাগুলির দিকে নজর দিতে শুরু করেন। আদালত পুলিশকে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে ধৃত কোনো ব্যক্তিকে হাতকড়া 
না লাগাতে নির্দেশ দেয়। আদালত আরও নির্দেশ দেয় যে কোনো মহিলাকে সন্ধ্যার পর থানায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। 
১৯৯৩ সালে সর্বোচ্চ আদালত হজরতবাল মসজিদে আটক নিরপরাধ মানুষের অধিকারের পক্ষে রায় দান করেন। 
একই বছরে আদালত, বহকোটি টাকার সম্পদ সম্পন্ন শিল্প সংস্থাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়, যদি তারা যমুনার 
জল দুষিত করা এবং তাজমহলের অস্তিত্ব বিপন্ন করা থেকে বিরত না হয়। ১৯৯৪ সালে এক রায় পরায় ইতিহাস সৃষ্টি 
করেছিল __আদালত সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষকে সৈন্যবাহিনীর এক আধিকারিকের বিধবা স্ত্রী এবং তার দুই সন্তানের 
জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ জারী করেন। প্রায় ১৬ বছর আগে কর্তৃপক্ষের “গুরুতর অবহেলা এবং 
দায়িত্বহীনতা”’ -র কারণে উক্ত আধিকারিকের মৃত্যু ঘটেছিল। 

দরিদ্র এবং শোষিত মানুষের উপর জনস্বার্থ মামলার তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বোচ্চ আদালতের 
বেশীর ভাগ সিদ্ধান্তই কম সুবিধাভোগী, দুর্বল এবং অজ্ঞান মানুষের স্বপক্ষে থেকেছে। 

ভি, আর. কৃষ্ণ আইয়ার এবং পি. এন. ভগবতীর মত বিচারকেরা দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সংস্কারের 
লক্ষ্যে যুগান্তকারী রায়দানের মারফৎ সাম্যবাদী ন্যায়বিচারের আশাকে উজ্জ্বল করেছেন। 

জনস্বার্থ মামলা, বিশেষতঃ সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর অধিকারের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা সর্ম্পকে এক নতুন 
শিশু এবং এমনকি সমষ্টিগত অধিকারের পক্ষে সংগ্রামরত শ্রমিকদের পক্ষে তৃতীয় পক্ষকে রিট আবেদন পেশ করতে 
নিযুক্ত করেছে। 


পবর-(৮) 


সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র ঃ 
ভারতীয় অভিজ্ঞতা 


১৫ 


শিক্ষক প্রশিক্ষকদের 
উপযোগী মানবাধিকার 
ও জাতীয় মূলাবোধ 


১৬ 


ক্রমিক যুগান্তকারী রায় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়/ উচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক উত্থাপিত সাম্যবাদী বিষয় (তারিখ সহ) 


সইখ্যা নভেম্বর ১৯৮০ আদালত কর্তৃক বাড়ীর মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়াদের অধিকার রক্ষা। 

২. ডিসেম্বর ১৯৮২ কোনো কারখানা বন্ধের আগে শিল্প শ্রমিকদের বক্তব্য শোনার অধিকার প্রদান। 

৩. ডিসেম্বর ১৯৮৩ হরিয়ানায় ঠিকাদারদের দ্বারা বেআইনিভাবে আটক করা দাস শ্রমিকদের মুক্তিদান। 

8৪. ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার শিকার দরিদ্র মানুষদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান। 

৫. সেপ্টেম্বর ১৯৯২ মন্ডল কমিশন রিপোর্টের স্বপক্ষে রায় দেওয়া হয় এবং সামাজিক এবং শিক্ষাগতভাবে 
পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারকে 
তফশিলী জাতি/উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত স্বচ্ছল স্তর" চিহ্নিত করতে বলা হয় 
যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ না করতে পারে। 


জুলাই ৩০, ১৯৯২ বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত দূর করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত বৃত্তিমূলক 
কলেজগুলিতে মাথাপিছু কর ধার্ধের বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হয়। 


৭. ১৯৯৩ আতঙ্কবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হজরতবাল মসজিদে আটক নির্দোষ মানুষদের অধিকার 
সুনিশ্চিত করা হয়। 


সূত্র £ ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক নিধারি€ 4% ত্বপূর্ণ জনস্বার্থ মামলা 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৬ 


লে 


সাম্যবাদী মূল্যবোধ রক্ষার্থে, বিশেষতঃ দরিদ্র এবং কম সুবিধেভোগী মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে, জনস্বার্থ মামলার মধ্যে 
দুটিকে চিহ্নিত করুন। 


৮.৪. শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যবাদী মূল্যবোধ 

শিক্ষার সঙ্গে সাম্যবাদের নিবিড় যোগ আছে। শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় থেকেই যদি তার মধ্যে আর্থসামাজিক 
এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের মত সাম্যবাদী মূল্যবোধগুলি জাগ্রত করা না যায় তবে তার ভারসাম্যসহ বিকাশ ঘটবে না। 
শিশুদের সংবেদনশীল মনে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে এই বোধগুলির অনুপ্রবেশ ঘটানো শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে 
আপনাদের সবাপেক্ষা মহৎ কর্তব্য। বিদ্যালয়ে এমনকি যে গ্রাম এবং মহল্লায় আপনারা বসবাস করেন সেখানে সাম্যবাদী 
আদর্শ সম্পকে শিশুদের সামনে সঠিক উদাহরণ তুলে ধরা আপনাদের কর্তব্য। সমাজে আপনাদের আদর্শকে অনুকরণীয় 
মনে করা হয়। এবং একমাত্র আপনারাই পারেন ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের মাতাপিতাদের ও আপনার প্রতিবেশীদের মনে 
এই ধারণাগুলি গেঁথে দিতে। আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে এটি আপনাদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেপ্রস্বরূপ। কিন্ত 
আমরা নিশ্চিত আপনারা সমাজকে তলিয়ে যেতে দেবেন না। সাম্যবাদী সমাজের ভবিষ্যত সার্বিকভাবে আপনাদের 
উপরই বর্তায়। 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৭ 


আপনার ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সাম্যবাদী মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে নিজের কি 
জাতীয় ভূমিকা আছে বলে আপনি বোধ করেন। আপনার উত্তর ৪ থেকে ৫টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। 


5:5:১. PIPES RTD BT 


যদি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাসূচী সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যে যুক্ত থাকার অবস্থানে থাকেন অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা 
পবর্-(৮) 


হিসাবে সরকার অথবা আপনার পরিচালন সমিতি আপনার কাছ থেকে কোনো পরামর্শ আহ্থান করেন সেক্ষেত্রে সাহাবা ও গণতঙ £ 


আমরা আপনাকে কিছু কিছু সূত্র দিচ্ছি যাতে আপনি নিজের বক্তব্য নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির সাহায্য প্রস্তুত করতে মনটি. বিকা 
পারেন। 
সারণী ৮.২. বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাসূচী 
টা ২ ০ 
স্তর/উদ্দিষ্ট দল প্রস্তাব 
শিশুস্তর (ক) শিশুদের উপযোগী কিছু ছড়া/গান তৈরী করুন যাতে উচ্চ অথবা নীচ জন্ম, ধর্ম, 
জাতি বা সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষে ভগবান সকল শিশুকে ভালবাসেন এই 
প্রতিপাদ্য বিশেষভাবে তুলে ধরা যায়। 

(খে) ঘরে বসে অথবা ঘরের বাইরের জন্য কিছুর খেলার আয়োজন করুন যা শিশুদের 
মনে সাম্যের ভাবের জন্ম দেবে। (উদাহরণস্বরূপ খোখো, লুকোচুরি) 

(গ) সমস্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যে তারা যেন সব 
শিশুকে সমান নজরে দেখেন, (সে গ্রাম প্রধান, বিধানসভার সদস্য, লোকসভার 
সদস্য অথবা যে কোনো সাধারণ নাগরিকের সন্তানই হোক না কেন) বিশেষতঃ 
বিদ্যালয়ে আসা এবং যাওয়ার সময়ের ব্যাপারে । 

প্রাথমিক স্তর (ক) কিছু রচনা পরীক্ষা নেওয়া এবং গল্প মনোনীত করা উচিত যা জাতি বর্ণ ও সামাজিক 
অবস্থান ইত্যাদি নিরপেক্ষে সমস্ত স্তরের মানুষের মনে একতার বোধ সঞ্চারিত 
করে। 

খে) মেধাবী শিশুদের উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল শিশুরা যাতে নিরুৎসাহিত 
হয়ে না পড়ে তার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কার্যকরী উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের 
উৎসাহিত করা যেতে পারে। 

মধ্যস্তর (কে) পাঠ্যসূচীতে এমন কিছু পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং 


বিভিন্ন অংশ ও অবস্থানের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্মানবোধ প্রচার করবে। 


খে) কিছু দলগত কার্যক্রম পরিকল্পনা করা যেতে পারে যা বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য 

পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলে। 
মাধ্যমিক স্তর (ক) কিছু পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যা আয়তন এবং জনসংখ্যা নিরপেক্ষে 
বিভিন্ন জাতীয় ভিত্তিক রাষ্ট্গুলির সমতার কথা ঘোষণা করে। 

(খ) কিছু কিছু দলগত কার্যক্রম (যেমন পূর্ণাঙ্গ অথবা একাঙ্ক নাটক) পরিকল্পনা করা 
যেতে পারে যা বৈচিত্রের মধ্যে একতার বোধ গড়ে তুলবে। দলগুলিকে 
সুসামঞ্জস্যভাবে ভাগ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে 

4 পারদর্শী এবং কম ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা দুই দলে সমভাবে বন্টিত হয়। 
|- উত্তর মাধ্যমিক স্তর (ক) সামাবাদী মূল্যবোধ এবং সাম্জস্যপূর্ণ সমাজ গড়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে 
পাঠদান করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক সেবা কার্য/বয়ন্ক শিক্ষা কার্যক্রম 
এবং দুঃসাহসিক অভিযানে সংযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এবং ঘরের বাইরের 
কার্যাবলী পরিকল্পনা করতে হবে। (এন সি সি/এন এস এস এর মাধ্যমে) । 


৮:5.৭. শিগগননগগিঘগলাভ একিয়ায় সাম্যবাদী পদাতি 


লিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে যেহেতু আপনারা বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভির 
ধরণের শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, সেহেতু কিছু নতুন নির্দেশিকা আমরা আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থিত 
করছি যা এই প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা যেতে পারে। 


পৰ্ব -(৮) 8.৪. en ARTY ১৯৭. 
Ds 


A 


শিক্ষক প্রশিক্ষকদের 
উপযোগী মানবাধিকার 
ও জাতীয় মূলাবোধ 


১৮ 


অনুসরণযোগ্য নির্দেশিকা 


প্রথমতঃ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার শ্রেণীতে কিছু মেধাবী, কিছু স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কিছু 
কম ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী থাকে। শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে আপনাকে এমন নীতি পরিকল্পনা করতে হবে যা উপরোক্ত 
তিনটি দলের ছাত্র-ছাত্রীদেরই উপযোগী। 


দ্বিতীয়তঃ একটি বিশেষ দলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এমন কোনো ভুলবোঝাবুঝি তৈরী হওয়ার সুযোগ দেবেন না 
যাতে মনে হতে পারে যে আপনি একটি বিশেষ দলকে আরেকটি দলের বিপরীতে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছেন। 


তৃতীয়তঃ আপনি যখনই শ্রেণীর অভ্যন্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো দলগত কাজ করতে দেবেন তখন একটি বিশেষ 
দলকে বেশীভাবে চোখের সামনে তুলে ধরবেন না। গভীর বিচার বিবেচনা করে দলনেতা/নেত্রী নিবচিন করতে হবে 
এবং সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকর্ষ ও সংখ্যা মাথায় রাখতে হবে এবং অবশ্যই কোনো ধরণের পক্ষপাতিত্ব করাও 
চলবে না। 


চতুর্থতঃ ছাত্রছাত্রীদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার সময় অথবা ঘরের বাইরের কার্যাবলী সংগঠনের ক্ষেত্রে আপনাকে 
অবশ্যই নজর রাখতে হবে যে সকলে যেন বিদ্যালয়ের ব্যাজসহ সাধারণ ইউনিফর্ম পরিধান করে এবং আপনার প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সমানভাবে বন্টিত হয়। 


সর্বশেষে, আপনি যদি কোনো শ্রেণী-পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে পরীক্ষার ফলাফল প্রদর্শনের সময় পরীক্ষায় ভাল 
না করা ছাত্র-ছাত্রীদের অপমান করবেন না। বরঞ্চ কিছু অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে তাদের আরো উন্নতি করার 
জন্য উৎসাহিত করবেন।আপনি এমনকি দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল সংশোধনে সহায়তা করার দায়িত্ব ভাল ফল প্রদর্শনকারী 
ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ন্যস্ত করতে পারেন যারা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহমর্মী ব্যবহারে সক্ষম। আপনার উদ্যোগই আজকের 
দুর্বল অথবা ব্যর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীকালের বিদ্যালয় পরিত্যাগের স্রোতে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে 
পারে। 

আপনাদের পাঠ্যবস্তু থেকে উদাহরণ সহযোগে উপরোক্ত নির্দেশিকাটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। 


পঞ্চায়েতীরাজ অথবা সমষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাদানকালে আপনি বিভিন্ন মানের ছাত্রছাত্রীদের কথা 
মাথায় রাখতে পারেন এবং বিষয়টি বিভিন্ন পদ্ধতি/পন্থা ব্যবহার করে আলোচনা করতে পারেন। 


সারণী ৮.৩. £ পঞ্চায়েতীরাজ এবং সমষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষা 
ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ প্রস্তাবিত পদ্ধতি 
ভাল ফল অর্জনকারী বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতি এবং তৎসহ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয় কারিগরী। 
গড় ফল অর্জনকারী বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতি এবং তৎসহ চিত্রলিপি ব্যবহার এবং মডেল ব্যবহারের 
মাধ্যমে প্রদর্শন। 
খারাপ ফল অর্জনকারী বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতি এবং তৎসহ বহুমুখী প্রচার সমাহার (ছাপা, শ্রাব্য-দৃশ্য 


এবং ক্ষেত্র পর্যটন আয়োজন করা। 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৮ 


নিজস্ব বিভাগ থেকে একটি বিষয় বেছে নিন এবং নির্দেশিকার ভিত্তিতে সেই বিষয় শিক্ষণের জন্য ব্যবহার্য পদ্ধতি 
প্রস্তাব করুন। 


৮.৪.৩ সামাজিক যোগযোগের শেরে সম্বাদ মৃল্যবেোধ 


আপনি সমাজের মতামত নির্মাতা নিঃসন্দেহে আপনি আপনার নিকট সান্নিধ্যে বসবাসকারী মানুষকে সাম্যবাদী 
পবর্-(৮) 


মূল্যবোধের উপযোগিতা বিষয়ক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অতীব গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ 
আপনি স্থানীয় সভাগৃহ অথবা সাধারণ দেখাসাক্ষাতের জায়গায় সামাজিক ও আর্থিক সমতার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে 
পারেন । আপনি অবশ্যই অস্পৃশ্যতার নোংরা দিকটি সকলের সামনে তুলে ধরবেন। বন্ধুত্বপূর্ণ পন্থায় আপনি আর্ততজাতিক 
এবং আত্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ বিষয়ে যুবক যুবতীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের 
প্রতি সুব্যবহার এবং আপনার সততা সৰ্ম্পকে সমাজ উচ্চাশা পোষণ করে। 


৮৪.৪. বয় শিক্ষা কাযার্রুমে সাম্যবাদী পদাতি 


শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে আপনি ভালো করেই জানেন যে আমাদের সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলির বেশিরভাগই দূর করা 
সম্ভব যদি দেশের কয়েক কোটি বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষর করা যায়। শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে এই লক্ষ্যে আপনি এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপনি ব্যক্তিগতভাবে বঞ্চিত মানুষদের মহল্লায় গিয়ে বয়ন্ক পুরুষ এবং 
মহিলাদের সান্ধ্যকালীন ক্লাসে যোগ দিতে উৎসাহিত করতে পারেন। আপনি তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সরকার 
কৰ্তৃক প্রদত্ত উৎসাহদায়ক ব্যবস্থার কথা বলতে পারেন। যেহেতু গ্রামের বেশির ভাগ নিরক্ষর মানুষই সামাজিকভাবে 


আৰ্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতির সমস্যা সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে পারে। গ্রাম অথবা 
মহল্লার অন্যান্য যুবক যুবতীকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা আপনার সাহসী উদ্যোগ এবং প্রত্যয় উৎপাদনকারী 
ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। 


৮.৫. সারসংক্ষেপ করা যাক 


এই রচনায় প্রাথমিকভাবে আমরা ভারতীয় সংবিধানে বিশেষতঃ মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নিৰ্দেশাত্মক 
নীতি পরিচ্ছদদ্বয়ে, সাম্যবাদী মূল্যবোধ যে ভাবে সংকলিত হয়েছে তা বর্ণনা করেছি। এও আমরা বিশদভাবে উল্লেখ 
করেছি যে কিভাবে জনস্বার্থ মামলা আমাদের মাতৃভূমির দরিদ্রতম মানুষের বুকে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। 
সর্বশেষে, আমরা শিক্ষাসূচী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদের তাৎপর্য এবং বাস্তব শিক্ষাদান শিক্ষালা প্রক্রিয়ায় তার 
প্রাসঙ্গিকতারও মূল্যায়ন করেছি। আমরা এও দেখেছি যে কেমন করে সাম্যবাদী মূল্যবোধকে সার্বিকভাবে বয়স্ক শিক্ষা 
কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রোথিত করা সম্ভব। 


৮.৬. আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৪ সূত্র 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১ 


পশুপালনের স্তরে পুরুষ এবং মহিলারা আপেক্ষিকভাবে সাম্যের পরিবেশে বসবাস করত এবং মানব সমাজ 
মোটামুটি লোভ এবং হিংসা মুক্ত ছিল। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল। 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২ 

যে সমাজে সমস্ত প্রকার সাম্য সুনিশ্চিত করা হয় তা নিশ্চিতরূপে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের 
উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। 
আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩ 


রাজনৈতিক ন্যায়ের অর্থ হলো রাজনৈতিক জীবনে সুযোগের সমতা। উদাহরণ স্বরূপ ভোট দানের অধিকার এবং 
নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক ন্যায়ের অর্থ সমাজের সকল 
স্তরের মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নতির জন্য সম সুযোগের ব্যবস্থা করা। 


সামাজিক ন্যায় সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরণের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। 
আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৪ 


১. ধারা ১৪ 
পবর-(৮) 


১৯ 


শিক্ষক প্রশিক্ষকদের 
উপযোগী মানবাধিকার 
ও জাতীয় মূল্যবোধ 


২০ 


২. ধারা ১৭ 
৩. ধারা ১৫ 
৪. ধারা ২৩ এবং ২৪ 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৫ 


মা টাালাবে। 


খে) চে ins Gx জার) কাল মালার 
পরিবেশে শিশু শ্রমিকনিয়োগের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। | 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৬ 


জনস্বার্থ মামলায় সর্বোচ্চ আদালত ও উচ্চ আদালতগুলি রাই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে গিরি? L 
শ্রেণী ও দুর্বলতর অংশগুলি যেমন মহিলা, শিশু এবং দাসশ্রমিকদের সপক্ষে রায়দান করেছেন। 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৭ 


শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে অথবা শিক্ষক-প্রশিক্ষক হিসাবে কোনো ব্যক্তি শিশুদের মনে সাম্যবাদী মূল্যবোধ জাগিয়ে 
তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিশুমনকে যে কোনো ছাঁচেই ঢালাই করা সম্ভব। | 


আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৮ 
এই পাঠে সংকলিত উদাহরণগুলির ভিত্তিতে নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তুলুন। 


পর-/৮) 


